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সংবাদ শিরোনাম:- 
· নৌ-বাহিনীর জন্য ২১০০০ কোটি টাকা মূল্যের ১১১টি হেলিকপ্টার কেনার ঘোষণা ভারতীয় হিন্দু্ত্ববাদী সরকারের, বাংলাদেশে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

· আফগানিস্তানে সরকারী সেনাদের উপর ইসলামী ইমারতের যোদ্ধাদের ২৮টি হামলায় হতাহত  প্রায় ৯০ সেনা, আল্লাহর রাসূলকে কুটুক্তি করে তৈরি সিনেমার নিন্দা জানিয়ে বার্তা দিলেন ইসলামী ইমারতের মুখপাত্র। 

· চীনের তথাকথিত ‘রাজনৈতিক দীক্ষাদান’ কেন্দ্রের ভয়ানক তথ্য ফাঁস, ইসলাম ধ্বংসের পায়ঁতারা চীনের,  তবুও মুসলিম বিশ্ব কেন চুপ? 

· সৌদি আরবের মুহাম্মদ বিন সালমান কর্তৃক ইয়েমেনে নারী-শিশুকে হামলার হুমকি, সমালোচনায় কান দিবে না সৌদি আরব! 

· এবং ফিলিস্তিনে দখলদারদের বসতি স্থাপনে ফিলিস্তিনীদের বাধাপ্রদান, সত্য প্রকাশিত হওয়ার শংকায় এক ফিলিস্তিনী সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছে ইহুদী সেনারা। 



হিন্দুস্তানের ভারত অংশের সংবাদ :-
রাশিয়ার সঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চলেছে ভারত৷ চুক্তির আওতায় রয়েছে এস-চারশো ক্ষেপণাস্ত্র৷ চলতি বছরের শেষের দিকেই ভারত-রাশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে জানা গেছে অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলো থেকে। 
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘এনডিটিভি’-এর বরাতে জানা যায়, গত ২৫শে আগস্ট ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জন্য তারা ২১০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের ১১১টি হেলিকপ্টার কিনতে যাচ্ছে । এছাড়া, আরও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টাকা। যার মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য 150  অত্যাধুনিক কামান কেনা হবে। যার মোট মূল্য 3,364.78 কোটি টাকা। জানা গেছে, হেলিকপ্টারগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণের কাজে এবং বিভিন্ন অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্যে ব্যবহৃত হবে ।

কাশ্মীরের সংবাদ :-

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘এনডিটিভি’– কাশ্মীর পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় অজ্ঞাত পরিচয়ের অস্ত্রধারীদের পুলিশ বাহিনীর উপর করা হামলায় ৪ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। জানা গেছে, বাহন মেরামত করার জন্য কাছাকাছি কোন একটি দোকানে যাওয়ার পর একদল সশস্ত্র যোদ্ধা ঐ পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা করেন। এতে, ঘটনাস্থলেই দুই পুলিশ নিহত হয় এবং বাকি দুইজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে মারা যায়। পুলিশের উপর হামলাকারী সশস্ত্র যোদ্ধারা ঐ পুলিশদের কাছ থেকে ৩টি একে-৪৭ রাইফেল জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঐ এলাকাতে সার্চ অপারেশন চালালেও হামলাকারীদের কাউকে খুঁজে পায়নি তারা। হামলাকারীদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি, তবে দখলদার বাহিনীর উপর এই ধরণের হামলা চালিয়ে থাকেন স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরী যোদ্ধারা।


বাংলাদেশের সংবাদ:-

‘প্রথম আলো’ অনলাইন পত্রিকার বরাতে জানা যায়, দেশের সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। দুর্নীতিবিরোধী সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) খানা জরিপে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ৩০শে আগস্ট বৃহস্পতিবার জরিপটি প্রকাশ করে টিআইবি।
টিআইবির জরিপ অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত যথাক্রমে পাসপোর্ট ও বিআরটিএ।
টিআইবির জরিপে বলা হয়, দেশের ৮৯ শতাংশ মানুষ মনে করেন, ঘুষ না দিলে কোনো সেবা খাতে সেবা মেলে না। ২০১৭ সালে এ জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপে বলা হয়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৬৮৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা। এটি মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের ৩ দশমিক ৪ শতাংশ।
উক্ত জরিপের ভিত্তিতে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাই যদি হয় সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, তাহলে দেশের মানুষের নিরাপত্তা কোন পর্যায়ে রয়েছে তা ধারণা করাও মুশকিল!
এদিকে, মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর সীমাহীন নির্যাতনের একটি বছর পার হয়ে গেছে। ২০১৭ সালের ২৫শে আগস্ট রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত ‘শুদ্ধি অভিযান’-এর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জাতিগতভাবে নির্মূলের লক্ষ্য সামনে রেখে মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনী ও বৌদ্ধ চরমপন্থীরা পরিকল্পিতভাবে নৃশংস বর্বরতা চালায়। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মিয়ানমার ছাড়তে বাধ্য করা হয় রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে। ফলে ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়, এতে প্রায় ৭ লাখ ৬ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বর্তমানে উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় ১১ লাখের চেয়েও বেশি রোহিঙ্গার বসবাস। তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন ও অনেকেই স্বামী হারা হয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন। ২৫শে আগস্ট রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তাদের একটি বছর পার হয়েছে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও রোহিঙ্গাদের আইনি মর্যাদা (লিগ্যাল স্ট্যাটাস) দিতে অস্বীকৃতি, অপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তৈরি ক্যাম্পগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন ইত্যাদির কারণে তাদের জীবন ভোগান্তি ও স্বাস্থ্যঝুঁকির বেড়াজালে আটকে রয়েছে। প্রাথমিকভাবে অর্ধেকের বেশি রোগী সহিংসতাজনিত আঘাতের নামমাত্র চিকিৎসা পেলেও, ক্যাম্পের ঘনবসতি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে তারা পরবর্তী সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বেশিরভাগ লোকই অসুস্থ!
ক্যাম্পের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যঝুঁকি হচ্ছে ডায়রিয়া। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য যে অবকাঠামো প্রয়োজন, তা অনুপস্থিত। এর ফলে মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে।  ১২ মাস পরও রোহিঙ্গাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই অঞ্চলের দেশগুলো রোহিঙ্গাদের কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক আইনি মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।  এমনকি অবস্থা এরুপ দাড়িঁয়েছে- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করাও কঠিন। শরণার্থী হিসেবে রোহিঙ্গাদের যে আইনি অধিকার আছে, তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো অথবা তাদের কোনো আইনি মর্যাদা না দেওয়ার মাধ্যমে এই ইস্যুতে কাজ করে যাওয়া বিভিন্ন দেশ ও অন্যান্য সংস্থা রোহিঙ্গাদের খুবই নাজুক পরিস্থিতিতে রেখেছে।’ রোহিঙ্গারা দ্রুত মিয়ানমারে ফেরত চলে যাবে, এ রকম ধারণা থেকে দীর্ঘমেয়াদি ও উল্লেখ্যযোগ্য ত্রাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ফলে অনেক মানবিক সাহায্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ রোহিঙ্গাদের দ্রুত মিয়ানমারে ফেরত নেওয়ার বিষয়টা টাল বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিকে, অপরিকল্পিতভাবে তৈরি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্থায়ী ক্যাম্পে রোহিঙ্গারা যেভাবে জীবন যাপন করছে, তা আন্তর্জাতিক মানবিক মানের অনেক নিচে। শরণার্থীরা এখনো প্লাস্টিক ও বাঁশ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে থাকছে, যেখানে তাদের প্রাথমিকভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মৌসুমি বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষার জন্য কোনো শক্ত অবকাঠামো নেই। এটি তাদের নিরাপত্তা ও আত্মসম্মানের ওপর বড় প্রভাব ফেলছে। রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে যে পরিমাণ সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে এবং এর ফলে যে মানসিক আঘাত তারা পেয়েছে, সেই তুলনায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং যৌন সহিংসতার আঘাতের চিকিৎসাসেবা অপ্রতুল। এ অবস্থা আরও জটিল হয়েছে তাদের কোনো আইনি মর্যাদা (লিগ্যাল স্ট্যাটাস) না থাকার কারণে। ফলে তারা কোনো বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে পারে না এবং তাদের জন্য কোনো আইনও নেই। তার ওপর অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রোহিঙ্গারা ক্যাম্পের ভেতরে থাকতে বাধ্য হয়, যেখানে বেশির ভাগ শরণার্থীর যথাযথ পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা, পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা/ল্যাট্রিন, শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নেই।
একইভাবে, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও মিয়ানমারের পরিস্থিতি মুসলিমদের বসবাসের অনুপযোগীই রয়ে গেছে! অনলাইন বার্তাসংস্থা ‘আওয়ার ইসলাম’-এর সূত্র মতে, এক বছরেও মিয়ানমারের পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও আশার আলো দেখার মতো, নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হওয়ার মতো অবস্থায় নেই বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।
সংবাদমাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় শাহ পরীর দ্বীপে অবস্থান করছে দুই শতাধিক রোহিঙ্গা। বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি।
গত বছরের ২৫ আগস্ট মিয়ানমার সেনা বাহিনীর নিরাপত্তা চৌকিতে আরসার হামলাকে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাবিরোধী অভিযানের কারণ বলা হলেও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, রাখাইন থেকে রোহিঙ্গাদের তাড়িয়ে দিতে এবং তাদের ফেরার সব পথ বন্ধ করতে আরসার হামলার আগে থেকেই পরিকল্পিত সেনা-অভিযান শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, রোহিঙ্গাদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূলের জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, এরই জবাবে সেনাবাহিনীর চৌকিতে হামলা করেছিল বলে জানানো হয়েছে আরসার পক্ষ থেকে।

আফগানিস্তানের সংবাদ :-
গত সপ্তাহে আল-ইমারা নিউজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকার অনুগত আফগানিস্তানের কাবুল প্রশাসনের সেনা এবং আগ্রাসী আমেরিকান সেনাদের উপর ইসলামী ইমারতের যোদ্ধাদের চালানো ২৮টি হামলায় প্রায় ৫৬ সেনা নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো প্রায় ৩৩ সেনা। বিপরীতে, ইসলামী ইমারতের ২জন  যোদ্ধা আহত হয়েছেন ঐসকল হামলায়।  এদিকে ১ আফগান সেনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আরো ৪০জন আফগান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইসলামী ইমারতের সাথে যোগদান করেছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। শত্রুদের থেকে প্রচুর পরিমাণে গণিমত লাভ করেছেন ইসলামী ইমারতের যোদ্ধারা। এদিকে, পবিত্র ঈদ উল আজহা ‍উপলক্ষ্যে ইসলামী ইমারতের আমীর আমিরুল মুমিনীন শাইখুল হাদিস হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ এর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত ঈদ বার্তাটি আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মাঝে বিলিয়েছেন এবং পড়ে শুনিয়েছেন তালেবান যোদ্ধারা। অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐ বার্তাটি ‘আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা’ নামে বাংলায় অনূদিত হয়।  এছাড়া, হল্যান্ডে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে অশালীন সিনেমা তৈরি করার ব্যাপারে নিন্দা জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন ইসলামী ইমারতের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ। 
অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের উপর আমেরিকা এবং কাবুল প্রশাসনের যৌথ হামলায় ১১জন সাধারণ মুসলিম শাহাদাতবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন আরো ১জন। এছাড়া ২০জন নিরপরাধ মুসলিমকে গ্রেফতারও করেছে আমেরিকা-আফগান জোট!  

এবারে চীনের সংবাদ:-

‘আওয়ার ইসলাম’ নামে একটি দেশীয় সংবাদ সংস্থা ‘দ্যা আটলান্টিক’ এর সূত্রে জানিয়েছে, জাতিসংঘের হিসাব মতে চীনের তথাকথিত ‘রাজনৈতিক দীক্ষা’ দান কেন্দ্রে প্রায় এক মিলিয়ন মুসলিমকে আটক করে রাখা হয়েছে।
তথাকথিত এই ‘রাজনৈতিক দীক্ষাদান’  কেন্দ্রে আটক হওয়া লোকদের বেশীরভাগই হচ্ছেন উইঘুর মুসলিম। সেখান থেকে ছাড়া পাওয়া কিছু ব্যক্তি গণমাধ্যম কর্মীদের বলেছেন,  মাসব্যাপী পরিচালিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়, ইসলাম সম্পর্কে ভুল সমালোচনা এবং মিথ্যাচার করতে হয়।
প্রতিদিন প্রায় ১ ঘন্টা করে প্রোপাগান্ডামূলক কমিউনিস্ট পার্টির গান গাইতে হয়। এসব তথাকথিত ‘রাজনৈতিক দীক্ষা’ দান কেন্দ্র সম্পর্কে আরো তথ্য রয়েছে, মুসলিমদের জোর করে শুকরের মাংস এবং অ্যালকোহল খেতে বাধ্য করা হয়, এমনকি সেখানে অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে।
গত বছর থেকে চীনে এসব তথাকথিত ‘রাজনৈতিক দীক্ষা’ দান কেন্দ্র চালু করা হয় এবং বর্তমানে চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শহর জিনজিয়াংয়ে এসব কেন্দ্রের দ্রুত প্রসার হচ্ছে। চীনের উপর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল কমিটির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘এসব ‘রাজনৈতিক দীক্ষা’ দান কেন্দ্র হচ্ছে বিশ্বের সবচাইতে বড় সংখ্যালঘু নির্যাতন কেন্দ্র।’
চীনের এই সকল কেন্দ্রকে বিশ্বের সামনে বৈধভাবে উপস্থাপন করতে অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে চীন সরকার। তথাকথিত ‘রাজনৈতিক দীক্ষাদান’ কেন্দ্রগুলোকে তারা মানসিক রোগীর হাসপাতাল হিসেবেও আখ্যা দিয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের মতে, ধর্ম হলো মানুষের মনে একটি বিষের মত, যে বিষকে বের করে দেওয়ার জন্যই তারা উইঘুর মুসলিমদেরকে কথিত ‘রাজনৈতিক দীক্ষাদান’ কেন্দ্রে আটক করে রেখে নির্মম নির্যাতন চালায়, যেন মুসলিমরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে চীনের কমিউনিস্টদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং কমিউনিস্ট মতাবলম্বী হয়!
এদিকে, ‘বিজনেস ইনসাইডার’ নামে একটি সংবাদসংস্থার বিবরণ মতে, চীনে মুসলিম নিধনের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলো কথা বলে না; কেননা চীনের সাথে তাদের সুসম্পর্কের বাণিজ্য বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে! কোন কোন বিশ্লেষকদের ধারণা- আরব রাষ্ট্রগুলো চীনে মুসলিমদের পরিস্থিতি নিয়ে কথা না বলার কারণ হলো, বেশিরভাগ আরব রাষ্ট্রের নিজেদেরই মানবাধিকার পরিস্থিতি হুমকির মুখে! যার কারণে তারা চীনে মুসলিমদের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলে নিজেদের দিকে বিশ্বকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চান না!
এমনকি কোনো রাষ্ট্র তো উইঘুর মুসলিম অভিবাসীদেরকে বিনা কারণে গ্রেফতারও করেছে! ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ সংস্থার তথ্যমতে, ২০১৭ সালের জুলাই মাসে ৬২ জন উইঘুর মুসলিমকে কোন কারণ দর্শানো ব্যতীতই বন্দী করে মিশর সরকার। বন্দী হওয়া উইঘুরদের অনেকেই ছিল ছাত্র।
ঐ বছরের একই মাসে ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস্’ নামক সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, ১২জন উইঘুর মুসলিমকে চীনে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে মিশর কর্তৃপক্ষ। অথচ, ঐ মুসলিমগণ মিশরের কায়রোতে অবস্থিত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার কোন কারণই ছিল না।
এভাবে, নামমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোই মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে এবং কাফেরদেরকেও এ ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করছে।





আরবের সংবাদ :-
‘মিডলইস্টমনিটর’ নামক বার্তাসংস্থা ‘আল-খালেজ ’ অনলাইন সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, সৌদি আরবের রাজমুকুটের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র মুহাম্মদ বিন সালমান সৌদি নেতৃত্বাধীন আরব জোটকে সাথে নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনার পরও ইয়েমেনে নারী-শিশুদের উপর হামলা করার হুমকি দিয়েছে!
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি তথ্যসূত্র জানিয়েছে, এই মাসের শুরুর দিকে হুদেইদাতে চালানো গণহত্যার ব্যাপারে বিন সালমান আরব জোটের সামরিক কমান্ডারের সাথে করা এক সভায় এই হুমকি দিয়েছে।
বিন সালমান তার অফিসারদের বলেছে যে, ‘আন্তর্জাতিক সমালোচনাতে কান দিবেন না। সচেতন ইয়েমেনী প্রজন্মের উপর আমরা একটি বিশাল প্রভাব ফেলতে চাই। আমরা চাই তাদের সন্তান, নারী এবং এমনকি পুরুষরাও সৌদি আরবের নাম শুনে প্রকম্পিত হবে।’
সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন আরবজোট ইয়েমেনে বিন সালমানের এই নীতিতেই চলছে। সাধারণ জনতার উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে নারী-শিশুসহ হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, লাখ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। 
এদিকে, ইয়েমেনে আল-কায়েদার শাখা আনসারুশ শরিয়ার যোদ্ধারা আবিন প্রদেশের আহওয়ার অঞ্চলে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে ৫ সেনাকে হত্যা, আরো ৩ সেনাকে গুরুতর আহত করেছে। এছাড়াও যোদ্ধারা ৩টি ক্লাশিনকভসহ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র গণিমত লাভ করেছেন।
আর, সিরিয়ার ইদলিবে চূড়ান্ত হামলা করার জন্য আন্তর্জাতিক কুফফার সম্প্রদায় সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছে বলে জানা গেছে। ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হবে।   
অন্যদিকে,  আফ্রিকার সোমালিয়ায় আল কায়েদা শাখা হরকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা ৭টি হামলা চালিয়ে প্রায় ৪২ সরকারী সেনাকে হতাহত করেছেন..তার মধ্যে নিহত হয়েছে ২৭ জন। আর গুরুতর আহত হয়েছে বাকি ১৫জন।



ফিলিস্তিনের সংবাদ :-
ফিলিস্তিনের পশ্চিম রামাল্লা শহরের ‘ রাস কারকার’ গ্রামে দখলদার ইসরাঈলী ইহুদী বাহিনী বাড়ি নির্মাণ করার জন্য খনন কাজ শুরু করলে ফিলিস্তিনি মুসলিমরা দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। কিন্তু ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, খালি হাতে প্রতিবাদ করার কারণে মুসলিমরা কেবল নির্যাতনেরই শিকার হচ্ছেন।
এদিকে, পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরাঈলী বাহিনীর  অপরাধ কর্মকাণ্ডের দলিলাদি সংগ্রহ করার আগেই তাদের অপরাধ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ফিলিস্তিনি সাংবাদিক বাহা নাসিরকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে গ্রেফতার করেছে ইসরাঈলী দখলদার বাহিনী। 



আমাদের মিডিয়ায় প্রকাশিত নিউজগুলো অনলাইন-অফলাইনে ছড়িয়ে দিয়ে আপনিও শরীক হোন দ্বীনের খেদমতে! 

আপনাদের নেক দোয়ায় আমাদের ভুলবেন না।
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